শুকিয়ে যায়, তার নির্যাস তো থেকে যায় | 
মাসকে তো জমাট করে রাখা যায় | বাস্তব শুকিয়ে 
যায়, কিন্তু নির্যাস তো রইলো । নির্যাস কি ফুলের 
কথা বলে না ? বাস্তবের দৃষ্টান্তই মহৎ দৃষ্টান্ত । 


ইঙ্গিত রয়েছে, সেই 


ইঙ্গিতই হ’ল আমাদের চলার পথের মোক্ষম পথ । 


“এখানকার শৃঙ্খলারক্ষারকল্পে যতটা সমতা ও সৌন্দর্য 
রক্ষা করে চলা উচিত, সেই ভাবেই চলতে হবে । সেখানে 
অন্যকোন ভাবাবেগে বা ভাবের বশে না চলে বস্তুত্ের 
গুণাবলীর ওপরে এবং রক্ষণাবেক্ষণের ওপরে এবং একে 
সেইভাবে আমাদের চলার পথ বেছে নিই, তাতে কোন 


অগণিত সন্তানগণের AGE আমরা কতিপয় সন্তানগণ | 


এই জগৎটাই ফাঁকা থেকে ফাঁকার বস্তুতে গড়া | এই জগৎ বা জীবজগৎ ফাঁকা থেকে গড়া- এটা ভাল করে 
বুঝে নাও | তাই জগতের, এই জীবজগতের সব কিছুতেই ফাঁকার কথাই প্রকাশ করে যাচ্ছে | জীবজগতের 
সমস্ত বিষয়বস্তুতেই ফাঁকার কথাই বলে যাচ্ছে | ফাঁকা থেকে যে সৃষ্টি, তাও বলে যাচ্ছে | এই সৃষ্টবস্তুতে যা 
কিছু প্রকাশ, সেটাও ফাঁকা থেকেই সব | 


এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ফাঁক থেকে কি করে ASEM এল ? ফাঁকার পরিপ্রেক্ষিতেই বস্তু কথাটির 
নামকরণ, কিন্তু যে বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই বস্তুকে বস্তু বলা যায় না। যেই বস্তু ফাঁকা 
থেকে সৃষ্টি, সেই বস্তু ফাঁকারই ফাঁকা | আমরা বলি যে বস্ত- তাকে বস্তু বলা চলে না| কিন্তু বলা হিসাবে 
বলা হচ্ছে | একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে বেশীদূর এগুনো যাচ্ছে না| যা বেশী বলাও চলে না 
কল্পনা দিয়ে গল্প আকারে বলা চলে, ভাবের বশে ভাবাবেগে অনেক কিছু বলা চলে। কিন্তু শূন্যের কথা 
বেশী বলা চলে না | যখন ভাবি সবই শূন্য, তখন মনের দিকটা কেমন হয়ে যায় বলতো ? এখন বলতে 
হবে এই, যেই বুঝাবুঝিতে জীবজগৎ চলছে , তার আগে শূন্য বসিয়ে নিতে হবে | কথার আগেই -শৃন্য 
থেকে উদ্ভব, শূন্যেই লয়- এটাকে ভিত করেই কথা বলতে হবে | তারপর আমাদের ভাষায় 'আমি' 'তুমি'র 
মত কথা বলে বলে এর হদিশ বার করতে হবে | প্রতি মুহুর্তে শূন্যকে টেনে টেনে কথা বললে কথার 
কথাগুলো আর কথায় চলবে না | প্রতি মুহুর্তে থেমে যেতে হবে | এই জীবজগতে ‘আমরা বলি' ‘আমি বুঝি' 
হিসাবে যেভাবে সব ঘরোয়ালি কথা চলে, সেই কথার মত কথা প্রসঙ্গে এখন কথা হবে | সেখান থেকে কি 
কি হয়, না হয় সেটা দেখা যাক | এখন কিছুক্ষণ ঘরোয়ালি কথা চলুক | সেটা কিছুটা বাস্তববুদ্ধি, কিছুটা 
ধারণা থেকে ধারণার দিকটা বলা হবে | বাস্তব থেকেই যে একটা ধারণার সৃষ্টি, সেই ধারণার দিকটা বলা 
হবে | তাতে যে ডিসিশন দাঁড়ায়, সেটাও অঙ্ক কষার মত বুঝে নিতে হবে | এর পরিণতি কি _ এটাও তার 
সাথে চিন্তা করতে BE | 


শূন্য থেকে সৃষ্টি- এটা আমাদের মজ্জায় ASS বুঝে নিয়েছি | বুঝে নেওয়ার বুঝটুকুনু শূন্য থেকেই সৃষ্টি 
হয়েছে _ এককথায় হয়েছে, সেটা ASA মাধ্যমে হোক, যেভাবেই হোক। আগেই বলেছি, যন্ত্রগুলোও শূন্য 
থেকেই সৃষ্ট, শূন্যা থেকেই বুঝের সৃষ্টি হয়েছে, শূন্যেই চৈতন্য আছে, শূন্যে ভাল-মন্দ বিচার করবার আবার 
বিচারও রয়েছে | এইগুলোর থেকে অঙ্ক কষার মত কষে জ্যামিতির প্রমাণ্যের মত সবকিছুকে যদি 
প্রমাণ্যের মাধ্যমে প্রমাণ্য করা যায়, তবে এই ফাঁকা বা HS আর একটি নামকরণ করতে কোন দ্বিধা 
আছে কি? অনেকবারই তো YAY বা ‘ফাঁকা’ একথা বলেছি | এখন অঙ্ক কষার একটা প্রমাণ প্রমাণিত 
হচ্ছে। সেই YAH বার বার শূন্য না বলে সবটা ফাঁকাকেই যদি চৈতন্য বা সচেতনে ভরা, সচেতনে আছে- 
একথাটা বললে ভূল হবে কি ? তার প্রমান ‘তুমি, ‘আমি’, এই জগৎ যথেষ্ট | এখন এই চৈতন্য হিসাবে এই 
শূন্যকে আর একটি নাম দেওয়া যাক | এই ফাঁকা চিরকালই ফাঁকা | চিরযুগই ফাঁকা | চৈতন্য ঠিক 
সেইভাবেই বিদ্যমান রয়েছে | এই ফাঁকা থেকে যে সৃষ্টি, তাতে সৃষ্টির যে অবস্থা- এমন কত সূক্ষ কারিগরি 
অতি সযতনে সচেতনতার মাধ্যমে রয়েছে- এগুলো না হলে এরকম সৃষ্টি কি সম্ভব ? সেই চৈতন্য যে কে, 
কোথায় কিভাবে আছে তা জানি না। প্রমাণে প্রমাণিত করছে- অতি সচেতন না থাকলে এরকম সচেতন 
ভরা সৃষ্টি হতে পারতো না | সৃষ্টির মাধ্যমে যে চৈতন্যের বা সচেতনতার পরিচয় পাচ্ছি, তাতে এটাই বেশ 
প্রমাণিত হচ্ছে | এমনি আবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, খোঁজার বাইরে | সেদিক থেকে কোন কিছু বলা যাচ্ছে 
না। জন্ম মৃত্যু খেলা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্ত এর ভিতরে আর কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, সেই উদ্দেশ্য 
এই সৃষ্টবস্তুর মাধ্যমেই বুঝতে হবে; অন্য খাতায় পাতায় বুঝতে গেলে ঘোলাটের হাবুড়ুবুতে হাবুডুবু খেতে 
হবে | এই প্রকৃতির দর্শন থেকেই যা কিছু বুঝে নিয়ে চলতে হবে | এখন উদ্দেশ্য কি করে বার করা যায়? 
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আবার উদ্দেশ্য যে নাই , একথাও বলা চলে AT | আনুষঙ্গিক প্রমাণে আবার উদ্দেশ্য যে আছে, সেটা কিন্তু 
ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং ধারণায় যদি কিছু আনতে হয়, আনুষঙ্গিক প্রমাণের মাধ্যমেই ধারণা করে নিতে হবে | 
যিনি বিরাট 'ম্যাথমেটিসিয়ান', তাঁকে যদি বলি - ইনি যোগ করতে ভুল করছেন, এটা যেমন অবান্তর 
কথা, শূন্য থেকে সৃষ্টি এবং সৃষ্টবন্ত- তার ভিতর কোন উদ্দেশ্য থাকবে না- ATS তেমনি অবান্তর কথা | 

সৃষ্টি- এটা হতে পারেনা | কারন সৃষ্ট বস্তগুলোকে একটু ভাল করে নজর করলেই আশ্চর্যের 
পর আশ্চর্য হতে হয় | এটা কি করে সম্ভব ? কেমন করে সম্ভব ? খালি চোখে যা দেখা যায় না, 
powerfull অনুবীক্ষণ যন্ত্রে একটা বালুকণাকে হাজার ভাগের একভাগ করলে দেখা যায় তার ভিতরেও 
প্রাণ আছে, দেহের যন্ত্রের মত সব যন্ত্র আছে | এত ক্ষুদ্র যে তাকে বাঁচিয়ে রাখা কি করে সম্ভব হলো? তাকে 
বাঁচিয়ে রাখার মত HF যন্ত্রগুলো কি করে সৃষ্টি হলো _ ভাবলে অবাক হতে হয় | আবার সেই ক্ষুদ্র যে কীট, 
তার ভিতরেও আবার অনেক সুক্ষ কীট রয়েছে | কি করে এরকম সম্ভব ? যখন সম্ভব হয়েছে, HST 
এসেছে, তার থেকেই বুঝে নিতে হবে, AB YH কারিগরী যার থেকে এসেছে, তাকে শূন্য বলা হয় বলে সব 
শূন্য থেকে এসেছে | সেই শূন্য থেকে এরকম সুক্ষ নজর কি করে এরকম সুসজ্জিতভাবে আসলো- কোন 
ভাষায় ব্যাখ্যায় আখ্যায় এর বর্ণনা চলে না | কিন্তু সৃষ্টিতত্বে, সৃষ্টির ধারায় এর বর্ণনা তো রয়ে গেল। 
তাই এখন আমাদের কি করণীয় — এতাই বুঝতে হবে | আমাদের সেই ভাবেই, সেই গতিতেই চলতে হবে | 
যেই গতির পথে এত সচেতনার দিকটা খোলা রয়েছে, আমরা যাচ্ছি সেই গতিরই দিকে | সচেতনতার দিকে 
নজর দিয়ে মহাশূন্যের যাত্রিক হয়ে শূন্যমার্গে যদি আমরা যাত্রা করি, সেটা কি ভুল হবে? কারণ শুদ্ধ 
কোথায় ? ঠিক পথা কোথায় ? যে পথ এই দেশে চলছে, সেই পথের প্রমাণ্য কোথায় ? যেই পথের প্রমান 
নাই, শুধু মন গড়া কল্পনার কথা চলেছে, সেটা গল্প SCRA সামিল হয়ে যায় ।তার ভিতরে অঙ্ক খুঁজে 
পাওয়া যায় না | সেখানে শুধু কল্পনা আর ধারণা- এটুকু চলছে | আমরা কল্পনা বা ধারণা করতে চাই না, 
আমরা চাই সঠিক পথ, শূন্যমার্গের পথ | সেখানে কোন দেবদেবতার বালাই নাই, পাপপূণ্যের চিন্তা নাই। 
এখানকার শৃঙ্খলারক্ষারকল্পে যতটা সমতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করে চলা উচিত, সেই ভাবেই চলতে হবে। 
সেখানে অন্যকোন ভাবাবেগে বা ভাবের বশে না চলে বস্তুত্বের গুণাবলীর ওপরে এবং রক্ষণাবেক্ষণের ওপরে 
এবং একে অন্যের সহযোগিতায় কিভাবে চলছে- আমরা যদি সেইভাবে আমাদের চলার পথা বেছে নিই, 
তাতে কোন অসুবিধা নাই | দেহের মাধ্যমে যা কিছু হচ্ছে, বিভিন্ন গুণাবলীর ধারায় তার বিভিন্ন নামকরণ 
করা হয়েছে | WAS এগুলো এইসব নাম জানে কিনা সন্দেহ | কোন্‌ নামকরণের মাধ্যমে ওরা চলছে? 
ওরা ভিতরের গতির মাধ্যমে চলছে, অন্য কোন ভাবাবেগের মাধ্যমে নয় | এদের ভিতরের থেকে যেগুলো 
উদ্ভব হচ্ছে, সেইভাবেই ওরা চলে যাচ্ছে | প্রেম, ভালবাসা, বুদ্ধি, বিবেক সব কিছুই আছে | ওরাও 
প্রকারন্তরে সেই শূন্যকে (সচেতন) আশ্রয় করেই এগিয়ে চলেছে | শূন্য চিন্তা করছে কিনা জানিনা । প্রকৃতির 
আপন গতিতে যেন এদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে | আমরাও জীবজগতের সবাই সেই গতিতেই চলছি | এখন 
সেই শূন্য বুঝে চলছে কজন, সেটাই ভাববার বিষয় | এই ব্যাপারে একটা উদ্দেশ্য নিয়েই জীবজগতের সৃষ্টি 
যখন হয়েছে _ এটাও বুঝে নিতে হবে উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি হয়নি- এসবগুলো থেকে এই ধারণা করে নিলে 
আপত্তিজনক হবে বলে মনে হয় না| যদিও ধারণা করা অনুচিত কিনা জানি না। বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে 
ধারণা করা চলে | ঢোল যারা বাজায়, তাদের হাতের Setting এমন হয়ে যায়, তখন আপনিই তালে তালে 
অঙ্কের মতা কোথায় লয়, কোথায় সোম, কোথায় ফাঁক- আপনা আপনি হাত পড়তে থাকে | প্রথম প্রথম 
গুণে গুণে ফেলতে হয় | তার পর setting হয়ে গেল গোণার কাজ আপনিই হয়ে যায় | তালে তালে হাত 
আপনিই পড়ে যায় | এই বস্তু গণনার পরিপ্রেক্ষিতেও এমন setting হয়ে যায়, এগুলো থেকেই সসব সৃষ্টির 
উদ্দেশ্য আপনিই বার হয়ে AA | আবার অনেক কিছু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই উদ্দেশ্যের কারণে উপনীত 
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হওয়া যায় | তারপর সেই উদ্দেশ্যে চলতে থাকে | অতএব সব সৃষ্ট AGAR উদ্দেশ্য আছে | উদ্দেশ্য নিয়েই 
সৃষ্টি | কি উদ্দেশ্য সেটা, আরও ভালকরে নজর দিলে একটু একটু করে তার থেকে মধু পাওয়া যায় | সেটা 
আরও গভীর , আরও solid. এখন যদি আমরা এমনি ঘরোয়ালি হিসাবে বলি ফাঁকা থেকে রূপ নিতে 
পারে, চিরকাল যদি আমরা এই রূপ থেকে, শূন্যের থেকে মধুর সন্ধান করে যাই, তাহলে আরও গভীর 
ভাবে এর উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্যে পৌঁছে যাবো _ সেটা হবে আরও solid. যেমন দুধ মন্থন করলে মাখন আরও 
জমাট বাঁধে, তেমনি শূন্যের চিন্তাকে মন্থন করে করে যদি আরও এগিয়ে যাওয়া যায় এই শূন্যপথে, তবে 
সেখানে কি হতে পারে ? তার প্রথম দৃষ্টান্ত যদি অনুসরণ করি তাহলে দেখা যায়- ফাঁকা থেকে যে 
জীবজগতের সৃষ্টি, সেই জীবের নিজস্ব কতগুলো স্বাধীনতা আছে, বুদ্ধির কতগুলো স্বাধীনতা আছে। কিছু 
কিছু স্বাধীনতা প্রত্যেক জীবেরই আছে | এই স্বাধীনতা যদি জীবের থাকতে পারে, আরও এমন কিছু যদি 
করা যায়, তার সহস্রগুণ স্বাধীনতা যদি জমাট বাঁধিয়ে রাখতে পারি, তাহলে সেই অবস্থাটা কি হতে পারে? 
তার চেয়ে কয়েক হাজার, কয়েক লাখ গুণ জমাট বাধার কাজে যদি অগ্রসর হতে থাকি আর আরও জমাট 
বাঁধি, তবে তার দ্বারা এমন কাজ হবে , সেটা এখন বলা যাবে না সূর্যের কাছ থেকে জমাট বাঁধার দৃষ্টান্ত 
নিই- একটা solid, একটা গঠনমূলক কাজের পদ্ধতি এর মধ্যে আছে | সেটাই পরিলক্ষিত হবে | যদি চেষ্টা 
করি, আরও বেশী পরিলক্ষ্য করা যায় | আরও বেশী বস্তুর মত-পথ আছে, বস্তুর সেই মত-পথ নিয়ে যদি 
অগ্রসর হই তবে একটা মত-পথ পাবো | এখানে সব প্রমানের কথা | অঙ্ক কষে কষে যে ফল, যে result, 
সেই ফলের কথাটাই বলা হচ্ছে | কল্পনার মত লাগলেও এগুলো কল্পনার কথা নয়; পুরোপুরো বাস্তব সত্য | 
যেমন সৌরভ | ফুল শুকিয়ে যায়, তার নির্যাস তো থেকে যায়। নির্যাসকে তো জমাট করে রাখা যায় | 
বাস্তব শুকিয়ে যায়, কিন্ত নির্যাস তো রইলো | নির্যাস কি ফুলের কথা বলে না? বাস্তবের দৃষ্টান্ত মহৎ 
দৃষ্টান্ত | শিশু বয়সের brain ক্রমশঃ ক্রমশঃ পরিবেশের প্রভাবে সুপক্ষের দিকে যায়। এলোমেলো অবস্থায় 
ছিল, সেটা পরিবেশের চাপে developed হয়ে, আরও বেশী সুপক্ক হ'ল | সুপক্ক হওয়ার ফলে বুদ্ধিবৃত্তি, 
চালচলন, আতিথেয়তা, সভ্যতা, ভদ্রতা সবকিছুই সুপক্ক হ'ল | আরও পরিবেশের স্পর্শে আরও সুপক্ক হলো 
| মহাশূন্যের গতির পথে আমাদের গতির ধারা এগিয়ে নিতে হবে | কারন এখানকার সৃষ্টবস্ত সবটাই 
শূন্যমার্গের কথা বলছে | কথা যখন বলছে, তখন শূন্যমার্গের ইঙ্গিতও দিচ্ছে | আমাদের জ্ঞান বিচারে সেই 
ইঙ্গিতেই চলা উচিত নয়কি ? কেন সে ইঙ্গিত দিচ্ছে? এর কারন কি? নিশ্চই সেই ইঙ্গিতের কারণ আছে | 
সেই ইঙ্গিতের ধারায় চললে নিশ্চই এমন কিছু benefit আছে, যেটা সমূহ জানা না থাকলেও জানিয়ে 
দেওয়ার মত কাজ করিয়ে নিচ্ছে | তার থেকে তো দূরে থাকতে পারি না | এই ভাবে কাজ যে করিয়ে 
নিচ্ছে, সেই পথের পথিক হিসাবেই আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত | 


প্রশ্নঃ শূন্যে কিভাবে মন রাখা সম্ভব ? আমাদের অভ্যাস কোন একটাকে অবলম্বন করে চলা | BASEN 
এখানকার চাওয়ার মত সবসময়ই একটা কিছু চায় | সেদিকেই চিন্তা করতে অনেকের ভাল লাগে | 


উঃ শূন্যচিন্তা রসবিহীন কাজ, রসবিহীন পথ | যেই দেশে জলের অভাব, সেখানে মাটি YOu জল মেলে 
ঠিকই, নদীর কাজটা খনন করে করে পাওয়া যায় | রসবিহীন হলেও, অনুভূতিতে না পেলেও, চাওয়া 
পাওয়ার উর্ধে থাকলেও , কিছু না পেলেও প্রতি অনুপরমানুতে, প্রতি বস্তুতে বস্তুতে যে ইঙ্গিত রয়েছে, সেই 
ইঙ্গিতই হ'ল আমাদের চলার পথের মোক্ষম পথ | শূন্য থেকে যদি চেতন, মন, প্রাণ, বুদ্ধি আসতে পারে, 
তবে সবকিছু হওয়া সম্ভব | এই ভাবে যদি চলার পথ বেছে নিয়ে চলতে শুরু করি স্প্টনিকের মেত, 
তাহলে সেই গতির সাথে গতি মিলিয় দিতে পারবো | স্পননিক একটি বস্তু হিসাবে দৌড়ায় | তুমি কি বস্তু 
নিয়ে দৌড়াবে শূন্যমার্গে ? সেখানে কি বস্তু নিয়ে যাবে ? সেই ইঙ্গিত আমরা বস্তু থেকে পাচ্ছি | তুমি যে 
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বস্তু হয়ে আছ, সেই বস্তু থেকেই মহাকাশে সন্তরণের মাধ্যমে মনে মনে বুঝে বুঝে চলছো এটা ভেবে , সেই 
ভাবেই চলতে থাকবে - প্রকৃতপক্ষে কিন্ত তুমি একজায়গায়ই বসে আছো | জায়গায় বসে থেকে তুমি 
তোমার চিন্তা, মন, wart, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা এগুলো দিয়ে গভীরভাবে একমনে চিন্তা করছো _ তুমি 
আপনমনে আপন গতিতে সেই শূন্য পথে | তোমার কোন আশ্রয় নেই, কোন বিশ্রাম নেই, কোন অবলম্বন 
নেই | ফেলা আসা গ্রামের মত, শহরের মত সবকিছু ছেড়ে তুমি চলছো। কত গ্রহ কত নক্ষত্র তোমার 
যাত্রাপথে তুমি দেখছো মনে হবে | সেটা কি রকম জানো ? Without instrument , without 
statistics, without exercise, একজন সঞ্চালন করতে পারে মনে মনে | কোন কৃশ ব্যক্তি যদি মনে 
মনে চিন্তা করে- ডাম্বল, বারবল ভাঁজছি, ডনবৈঠক করছি, ওঠাবসা করছি, তাহলে কিছুদিন পরে খোজ 
নিয়ে দেখবে সে সত্যি সত্যি ব্যায়ামবীর হয়ে গেছে | কোন কিছু ছাড়াই মনে মনে ব্যয়াম করা যায় | - 
without skipping, without anything mind-exercise হয়। সৃষ্টি তত্বে এই যে সৃষ্টি WR এটার 
প্রথম সূচনা মনের চিন্তাধারা থেকেই | তারপর আসে ভাব, আবেগ, প্রেম, ভালবাসা, বিবেক, বিচার, বুদ্ধি, 
বিবেচনা | এসসব দিয়ে মনকে সেভাবে মনে মনে চিন্তার মাধ্যমে চালাতে হবে | চিন্তা করতে হবে- আমি 
চলছি এই মহাশুন্যের পথে, এমন দ্রুতগতিতে মনে মনে চলবে যে মুহুর্তে যেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল 
চলছো | তোমার দুপাশে কত কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র চলে যাচ্ছে - কিন্তু তুমি কোন দিকেই 
দৃষ্টিপাত করছো না | এই যে মনে মনে চলার পথ বেছে নিয়েছো, সেই দ্রুত গতির influence তোমার 
উপর হবে, তোমার দেহে সেটার action হবে, ক্রিয়া হবে। Action হতে গেলেই তার ভিতর reaction 
হবে | সেই reaction আবার সেইমুখী হবে | এতে ভিতরের parts গুলো সেই মুখের দিকে, মহাশূন্যের 
দিকে মুখ করে থাকবে | তাতে তোমার কাজে আরও সুবিধা হবে, সেই পথের দিকে আরও এগিয়ে যাবে | 
তখন আরও দ্রুতগতিতে তুমি তোমার মনকে নিয়ে সেই শূন্যপথে চলতে সক্ষম হবে | সেখানে, আগেই 
বলেছি, নাই কোন স্বাদ, নাই কোন সোয়াদ, নাই আশ্রয়, নাই গন্ধ, নাই স্পর্শ | শুধু সীমাহীনের দিকে চলছি 
| মনে মনে ভাবছো- দেখবো এই সীমাহীনেরও কোন সীমা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা | কেমন করে সীমা 
পাবে? আগেই তো জেনে নিয়েছো সীমাহীন | তবুও মাঝে মাঝে সীমা দেখার উদ্রেক হবে। হাজার হাজার 
চন্দ্র সূর্যের পাশ দিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ- মাঝে মাঝে মনে হয় গ্রহগুলি থেকে যেন তোমায় ডাকছে _ “হে 
পথিক, হে মহাশূন্যের Was, চলে যেও T | একটু বিশ্রাম করে যাও আমাদের কাছে।” “না না আমি যাবো 
aT | আমি চলেছি মহাশূন্যের পথে , যে ভাবে তোমরা চলছো, সেই পথের পথিক হয়ে বলছো | কিন্তু কার 
বিশ্রাম কে করে ? জীবজগতে কেউ বিশ্রাম করতে আসেনি | আমি সেই বীণা হাতে করে শূন্যমার্গে সেই 
ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছি | কে আছে, কে নেই জানি না| জানায়নি যখন,জানার নয় | শুধু বুদ্ধি, বিবেক, চৈতন্য 
আছে | এই চৈতন্য মনে হয় শূন্যে ভরা | আমি শূন্যমার্গে সচেতনাতা নিয়ে সেই সচেতনতার পথে এগিয়ে 
যাচ্ছি | দেখি কি আছে কি নেই | সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বানের কোন কথা এখানে নেই | দেবতাদের বালাই নেই 
| আছে শুধু ধু-ধু | এই গ্রহনক্ষত্র, তোমরা সেইভাবেই চলছো | আসি ভাই, টা-টা জানাই | আমাদের চলার 
পথ যাতে সহজ হয়ে যায় সেই কামনাই কর | আচ্ছা ভাই চলি।” এইভাবে যখন দিনের পর দিন, মাসের 
পর মাস, বছরের পর বছর এগিয়ে যেতে থাকবে, তখন শূন্য থেকেই সচেতনতার আশা করবে, আশা 
রাখবে | তখন সচেতনার ভান্ডারে আরও গভীর WHOA ডুবে যাবে। আজকের শূন্য সব পূরণ হবে | 
আবার শূন্য হয়ে যাবে | এই শূন্য পূরণ হয়না _ পূরণের পথে, পূর্ণ করার পথে এগিয়ে যাচ্ছে | ভাণ্ডার পূর্ণ 
হচ্ছে, আবার সেই ভাণ্ডার শূন্যেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে | তাও ফাঁকা, শূন্য | তাই কোন কিছুই আশা রাখি না| 
আশা রাখি না এমন দিনের, যখন সচেতনার পাত্রে ভাণ্ডার ভরে উঠবে পূরণে | তখনই বুঝতে পারবে এবং 
উপলব্ধি করতে পারবে- শূন্য থেকেই সব সৃষ্টি | এবং সৃষ্টি থেকেই যে শূন্য, তখনই বুঝতে পারবে | তাই 
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তোমরা শূন্যের যাত্রিক হও | এখানকার কোন কাজই আটকে থাকবে A | দেবদেবতার কথা সব মনগড়া 
কথা, প্রমাণ পাওয়া যায় না। শূন্যমার্গে কোন কিছু পাওয়ার কথা নেই | সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বান, ভাগবানের 
কোন কথা নেই | সব কিছু পাওয়ার আশা ছেড়ে তোমরা শূন্যের ধ্যান কর | COMMA হবে শূন্যধ্যান, 
শূন্যজ্ঞান, শৃন্যপ্রেম। সেই মহাসুরে বীনা বাজাও | তখন আপনিই জেনে নিতে পারবে সবকিছু | সবকিছু 
জানার জন্যই যেন আকাশ এই ইঙ্গিত দিচ্ছে | মহাকাশের এই পথই একমাত্র পথ- ধ্যায়েৎ শূন্যম অহর্নিশম্‌ 
|... ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ [ কড়াচাবুক- ধ্যায়েৎ শূন্যম অহর্নিশম্‌ ] 


বিঃ দ্রঃ - 


“প্রকৃতির পথ আমাদের পথ | যেই পথ ধরে এসেছি, সেই পথের চিন্তা করেই আমরা কাজ করবো | শূন্য 
থেকে যখন এসেছি, শূন্যকেই পথ ধরে চলতে শুরু করবো | উড়োহাজাজ যায় না? উড়েই তো যাচ্ছে | 
সেটা তো এখন বুঝা যায় যে, মেঘের আড়ালে যুদ্ধ হতো | অসম্ভব কিছুই নয় | 


শূন্যমার্গে সবাই রয়েছে, সবাই ঘুরছে | শূন্য থেকেই আমাদের খুঁজে পেতে হবে, কেন এসেছি ? কোথায় যাব 
? বাস্তবের সৃষ্টির ভিতর দিয়েই আমরা শূন্যের কথাটা, শূন্যের চিন্তাটা ও তার আকৃতিটা পেয়ে যাচ্ছি | 
শূন্যের ভিতরে কি আকৃতি আছে ? যে আকৃতিগুলি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ, কত পাহাড়, পর্বত, 
নদী, সমুদ্র, ফলে ফুলে কত রূপে অপরূপ এই বৈচিত্রময় পৃথিবীকে দেখে সেটা বুঝতে তো পারছো | 
সেরকমভাবে সেই পথ ধরেই আমরা এখন চলছি শৃন্যমার্গে | তারজন্যই বলেছি, 'ধ্যায়েৎ শূন্যম অহর্নিশম্‌' 
| এটাই থাকবে মহামন্ত্র | শূন্য নিজে কিছু বলছে না | কিন্তু সৃষ্টবস্তুসমূহের মাধ্যমে ভিতর থেকে চেতনার 
দ্বারা সৃষ্টিতত্বে যা কিছু বুঝা যাচ্ছে, তাতে সে যে বেশ ওইয়াকিবহাল, এটা তো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে 


দিচ্ছে | কড়াচাবুক -“কেন এসেছি” পড়ুন | 


প্রচারে- অগণিত সন্তান গণের পক্ষে- আমরা কতিপয় সন্তানগণ 


নাম ও জপে কি কাজ হয় - 


১) বাধাবিল্ন, ক্লেদ-পষ্চিলতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি দূর হয়ে জ্ঞানের পথ তৈরী হয় । 
২) চৈতন্যের মাখন জমাট বাঁধবে । 

৩) দুনিয়ার সব কিছুই জ্ঞাতে আসবে | 

8) চিন্তার প্রসারতা ঘটবে | 

৫) সংকীৰ্ণতা ও সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আনা হয় 

৬) বিরাটের বিরাট সুরের সাড়া পাওয়া যায় 


৭) মন্ত্রের ধৃণি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে অনিমা, লঘিমা, অন্তযামিতু, সর্বব্যাপ্তমানতা ও অন্যান্য 
সকল ক্ষমতাই তোমার আয়ত্তে আসবে | 


৮) মন্ত্র জপ করতে করতে তুমি নিজেই মন্ত্র হয়ে যাবে, জাগ্রত সুর হয়ে যাবে 
৯) জপ ও ধ্যান থেকে আসে সত্যিকারের জ্ঞান ও প্রেম 
১০) জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলেই আসে সিদ্ধি-যুক্তি-নির্বাণ- নির্বিকল্প ও যাবতীয় যা কিছু । 


১১) মন্ত্রের অর্থ বুঝে বুঝে সব সময় জপে বা নামে তন্ময় হয়ে থাকলে মনের সহজ স্বচ্ছ 
ভাব আপনিই ফুটে ওঠে 


১২) হতাশা-নিরাশা, দুঃখ-দৈন্য, ভ্বালা-যন্ত্রণা ও নিন্দা-সমালোচনা, এর হাত থেকে রক্ষা 
পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নাম ও জপ করা 


১৩) এই নাম ও জপের মাধ্যমে, সুরের মাধ্যমেই জীব-জগতের সকল গ্লাণি, সমাজের যত 
ক্লেদ-পঞ্কিলতা, অভাব-অভিযোগ, সকল সমস্যা দূর হয়ে আসবে পরম শান্তি । 


১৪) মুক্তাবস্থা আসবে ঠাকুর 


রাম নারায়ণ রাম কীর্তন £ যার সীমা নেই, আখ্যা-ব্যাখ্যা নেই, যার বর্ণনা 
([ কে বর্ণনা করা যায় না, সব কিছু যিনি হরণ করে নিয়ে যান, সেই মহাকাশই 
te তো রাম । তিনিই তো কৃষ্ণ, তিনিই তো হরি । মনের প্রসারতার জন্য ও 
5 রি পু 
গতির সাথে এক করে দিতে পারা যায় । নাম থেকেই জাগবে সত্যিকারের 
জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার | নাম ও সুরের মাধ্যমে স্বচ্ছ মনকে মহাকাশে ফেলে 
দিলে প্রকৃতির নিয়মেই জেগে উঠবে যার যার ভেতরের সুর । 


জপ বা নামের মাধ্যমে দিনরাত শয়নে স্বপনে যদি বিশ্বের সেই আদি "A 
সুরকে স্মরণ করা হয় তবে যার যার অন্তর্নিহিত সেই বিরাট শক্তি } 


জাগবেই, ভেতরকার সেই সত্যবস্তু সাড়া দেবেই | তার জন্য কোন =! 
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, কোন কিছুর বর্জনের ও দরকার নেই | 7 
শুধু হাতে কাজ করা আর মুখে নাম জপ করা । একত্ববোধ ও 
বিশ্ববোধ তখন আপন মনে খেলতে থাকবে সবার মাঝে । বিশ্বরূপ যে 
স্বরূপ ছাড়া নয়, এই বোধ তখন সত্যিকারের বোধে আসবে, খুঁজে পাওয়া 
যাবে সেই অসীমের রূপকে, যার যার স্বরূপের স্বরূপত্বকে | 


মন্ত্রই হচ্ছে বিশ্বের সকল সুরের সাড়া | একে আয়ত্ত করলেই জগতের 
সকল সুরকে আয়ত্ত করা যায়, সুরজ্ঞ হওয়া যায় | 

in মন্ত্র হচ্ছে মহাশৃণ্যরূপ বিরাট সাগর মন্থনের যন্ত্র । মনন ও স্মরণ 
করে যতই মন্থন করবে, দেহ-বীণায় যত বেশী চর্চা করবে তত বেশী 
“বারবার মন্ত্রজপে দেহের সকল শিরা-উপশিরায় যে ঝঙ্কার ওঠে তা 
হুঙ্কার শব্দে বেজে ওঠে | 

বিশ্বের সর্বত্র এই ধুনি অনর্গল বয়ে চলেছে আপন মনে । সেই 
ধুনিকেই মহানরা ব্যবহার করেন মন্ত্র রূপে | মন্ত্রের অর্থ তাই 
বিরাট | অনন্ত ব্যাপকতার ভাব তার মাঝে বিদ্যমান । . 


গুরু মন্ত্রে বিভোর হয়ে বিরাট অর্থবোধে সব সময় মন্ত্রের চর্চা করে 
গেলে বীজ -শক্তির আপনিই স্ফুরণ হতে বাধ্য | মন্ত্র যদি জপে না 
আসে মনে মনে স্মরণ কর। গুরু স্মরণ, HTS বা গুরুধ্যান করাও 
যা, গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র’’ জপ করাও তাই | জপ কম করেও দাতাকে 
স্মরণ করলে তিনিই সব কিছুর ভার নেন । 

...সর্বশক্তির সমন্বয়ে যে শক্তি সেইটাই হল মন্ত্র । এটা সর্বগুণ বিশিষ্ট, 
সর্বদর্শী, সর্বব্যাপ্তমান । 


আক 
06. 


রাম নারায়ণ রাম কীর্তন £ যার সীমা নেই, আখ্যা-ব্যাখ্যা নেই , যার বর্ণনা 
কে বর্ণনা করা যায় না, সব কিছু যিনি হরণ করে নিয়ে যান, সেই মহাকাশই 
তো রাম | তিনিই তো কৃষ্ণ, তিনিই তো হরি । মনের প্রসারতার জন্য ও 
নামের প্রয়োজন | নাম ও প্রেমের মাধ্যমেই মনের গতিকে প্রকৃতির স্বচ্ছ 
গতির সাথে এক করে দিতে পারা যায় । নাম থেকেই জাগবে সত্যিকারের 
জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার । নাম ও সুরের মাধ্যমে স্বচ্ছ মনকে মহাকাশে ফেলে 
দিলে প্রকৃতির নিয়মেই জেগে উঠবে যার যার ভেতরের সুর । 


নাম ও জপে কি কাজ হয় - 


১) বাধাবির, ক্লেদ-পঙ্কিলতা ও জুটি বিচ্যুতি দূর হয়ে জ্ঞানের পথ তৈরী হয় । 
২) চৈতনোর মাখন জমাট বাঁধবে । a 
৩) দুনিয়ার সব কিছুই জ্ঞাতে আসবে | RS 


8) চিন্তার প্রসারতা ঘটবে 1 


জপ বা নামের মাধ্যমে দিনরাত শয়নে স্বপনে যদি বিশ্বের সেই আদি C 
সুরকে স্মরণ করা হয় তবে যার যার অন্তর্নিহিত সেই বিরাট শক্তি er 
জাগবেই, ভেতরকার সেই TE সাড়া দেবেই । তার জন্য কোন এ 1৮ 
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, কোন কিছুর বর্জনের ও দরকার নেই । ce 


৫) সংকীৰ্ণতা ও সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আনা হয় 


শুধু হাতে কাজ করা আর মুখে নাম জপ করা | একতুবোধ ও 
বিশ্ববোধ তখন আপন মনে খেলতে থাকবে সবার মাঝে । বিশ্বরূপ যে 
স্বরূপ ছাড়া নয়, এই বোধ তখন সত্যিকারের বোধে আসবে, খুঁজে পাওয়া 
যাবে সেই অসীমের রূপকে, যার যার স্বরূপের স্বরূপতুকে | 


৬) বিরাটের বিরাট সুরের সাড়া পাওয়া যায় / 
i 
৭) মন্ত্রের ধূণি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে অনিমা, লঘিমা, অন্তযামিত্, সর্বব্যাপ্তমানতা ও অন্যান্য 
সকল ক্ষমতাই তোমার আয়ত্তে আসবে | 

0 মন্ত্রই হচ্ছে বিশ্বের সকল সুরের সাড়া । একে আয়ত্ত করলেই জগতের 
st সকল সুরকে আয়ত্ত করা যায়, সুরজ্ঞ হওয়া যায় । 


৮) মন্ত্র জপ করতে করতে তুমি নিজেই মন্ত্র হয়ে যাবে, জাগ্রত সুর হয়ে যাবে A 
WA by ae মন্ত্র হচ্ছে মহাশৃণ্যরূপ বিরাট সাগর মন্থুনের যন্ত্র | মনন ও স্মরণ 


৯) জপ ও ধ্যান থেকে আসে সত্যিকারের জ্ঞান ও প্রেম 957 করে যতই মন্থন করবে, দেহ-বীণায় যত বেশী চর্চা করবে তত বেশী 
টি জানতে পারবে বুঝতে পারবে, 
১০) জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলেই আসে সিদ্দি-মুক্তি-নির্বাণ- Feet ও যাবতীয় যা কিছু । বারবার মন্ত্রজপে দেহের সকল শিরা-উপশিরায় যে বস্তার ওঠে তা 
হুঙ্কার শব্দে বেজে ওঠে | 
১১) মন্ত্রের অর্থ বুঝে বুঝে সব সময় জপে বা নামে তন্ময় হয়ে থাকলে মনের সহজ স্বচ্ছ বিশ্বের সর্বত্র এই ধূনি অনর্গল বয়ে চলেছে আপন মনে । সেই 
ভাব আপনিই ফুটে ওঠে ধূনিকেই মহানরা ব্যবহার করেন মন্ত্র রূপে | মন্ত্রের অর্থ তাই 
বিরাট | অনন্ত ব্যাপকতার ভাব তার মাঝে বিদ্যমান । 
১২) হতাশা-নিরাশা, দুঃখ-দৈন্য, জ্বালা-যন্ত্রণা ও নিন্দা-সমালোচনা, এর হাত থেকে রক্ষা (৫ 
পারার একমাস উপায় হচ্ছে নার ঠা করা গুরু মন্ত্রে বিভোর হয়ে বিরাট অর্থবোধে সব সময় মন্ত্রের চর্চা করে Nb 
গেলে বীজ -শক্তির আপনিই স্ফুরণ হতে বাধ্য । মন্ত্র যদি জপে না 24 
non ips i nt a eg ma al আসে মনে মনে স্মরণ কর। গুরু স্মরণ, গুরুমূর্তি বা গুরুধ্যান করাও CNS 
ক্লেদ-পঞিলতা; অভাব-অভিযোগ, সকল সমস্যা দুর হয়ে আসবে পর যা, গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্র” জপ করাও তাই | জপ কম করেও দাতাকে 


স্মরণ করলে তিনিই সব কিছুর ভার নেন । { 


১৪) মুক্তাবস্থা আসবে a eR সমন্বয়ে যে শক্তি সেইটাই হল মন্ত্র । এটা সর্বগুণ বিশিষ্ট, 
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কর্ম-হ্‌ ধর্ম 
মহাকাশের মহানাম “রাম নারায়ণ রাম” | এই নামের বিরাট অর্থবোধ জনগণকে দ্বারে 
দ্বারে গিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে । শুধু নাম আর জপ করলেই চলবে না | বাস্তবে তার 
প্রয়োগ করার জন্য কর্মীদের সচেতনতা লাভ করতে হবে | জনজাগরণই শ্রেষ্ঠ বিপ্লব | 


‘বুঝে নেওয়া’ এক জিনিস আর ‘বনে যাওয়া! আর এক জিনিস 


“শানে বুলি ay করা আর তার অর্থ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা এক কথা নয়। যারা শাকের প্রকৃত 
অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সমাজে তা প্রয়োগ করেছেন, তাঁরাই প্রকৃত aw শান্্জ্মাত্রেই 
সাধক, মহান। অথচ তাঁরা নিজেরা কখনও অবতার, ভগবান ‘বনতে’ চাননা | “বুঝে নেওয়া” এক জিনিস 


আর “বনে যাওয়া” আর এক জিনিস। এখানে বেশীর ভাগ “বনেই” যাচ্ছে।”” 

{ কড়াচাবুকঃ প্রকৃতির এতিহোর ধারা নিয়ে যিনি আসেন তিনিই প্রকৃত গুরু | 
“ধর্ম? কথাটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা শুনলেই বা বললেই অনেকের ‘এলার্জি’ আসে । “ধর্ম” নামটিতেই 
যেন এলার্জি । তাতো নয় । ধর্মের নাম তো এলার্জি নয় । .. ধর্মের অর্থ ধারণ করা, ধর্মের অর্থ ধরে রাখা । যেখানে 
বিবেক, বিচার, বুদ্ধি, জ্ঞান, সেটাই ধর্ম । ধর্ম বাস্তব ছাড়া নয় । ধর্মের আসল WE পুরোপুরি বাস্তবের উপরে সম্পুর্ণ 
বন্তুবাদের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত । তাই আমি যেটা বলি, তা”হল বাস্তবভিত্তিক ধর্ম । আর এখানে যে ধর্ম চলছে, সেটা 
প্রায় সম্পুর্ণ অবাস্তবতার উপরে | ...আমার উদ্দেশ্যই হ’ল আদিবেদ প্রচার করা, ধর্মের প্রকৃত অর্থ জনগণের মাঝে তুলে 
ধরা । দেশের মঙ্গলার্থে আমাদের কি করা উচিত, সমাজ কল্যাণকল্পে কি কি ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে কোন্‌ কোন্‌ ব্যবস্থা 
আমাদের গ্রহণীয় এবং সে বিষয়ে কি করণীয়, ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করাই আমার কাজ । সেই ভাবেই 
আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে | আমার ধর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিভিত্তিক, গণিতভিন্তিক । গণিত ছাড়া , বিজ্ঞান ছাড়া 
আমার ধর্ম নয় । আদি বেদের ধর্ম এই তিনটি সুরে গাঁথা | গণিত কখনো ভুল করে না । সুর কখনও তান, লয়, 
মাত্রা ছাড়া বাজে না । .. গণিতের গণনায় যেখানেই দেখি ভূল, প্রকৃতির গণিতের মাধ্যমে তাকেই করতে চাই নির্ভুল 
| বিজ্ঞানের বিষয়েও একই কথা | আবহমান কাল হতে সৃষ্টির ধারাবহিকতার ধারায় ধারায় অন্তর্নিহিত আছে যে 
ধারাপাতার ধারা, সেই ধারাপাতা ধরে ধরে, প্রকৃতির আদর্শলিপি পাঠ করে, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর বন্তুস্বকে বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে জানতে জানতে এগিয়ে যাওয়া, বিন্দু বিন্দু জ্ঞান আহরণ করে জ্ঞানভান্ডার পূর্ণ করা - সেটাই আমার বিশেষ 
জ্ঞান, আমার বিজ্ঞান, সে যে প্রকৃতিরই বিজ্ঞান । আমি জ্ঞানভিক্ষু, প্রকৃতির অনন্ত ভান্ডার হতে আমার ভিক্ষার ঝুলি 
পূর্ণ করতে চাই এবং সবাইকে তা জানিয়ে জাগিয়ে দিতে চাই । অনন্ত প্রকৃতির সহজাত দান এই জীবজগৎ । প্রকৃতির 
সৃষ্ট বস্তু আমরা | “আমার, বলতে কিছুই এখানে আমার নেই । তবু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাষাগত তাৎপর্যের সুবিধার্থে 


— oe Sea নী বালক ব্রন্মচারী মহারাজ [কঃচাঃ] 
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নাগ দাতা. 
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